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কারবালার হৃদয়িবদারক ঘটনার পর আিমরুল মুিমিনন হযরত আলী (আ.) ও নবীনন্িদনী হযরত ফািতমা (সা.আ.)'র কন্যা হযরত
যয়নাব (সা.আ.)  সহ অন্যান্য বন্দীেদর কুফার আমীর ইবেন িযয়ােদর প্রাসােদর িদেক িনেয় যাওয়া  হয়। বন্দীেদরেক
আমীেরর প্রাসােদ িনেয় আসার পর যােত সরকােরর শক্িত ও ক্ষমতার প্রদর্শনী করা যায় েস লক্ষ্েয ইবেন িযয়ােদর
েসবাদাসরা সাধ্যানুযায়ী এক িবরাট অনুষ্ঠােনর আেয়াজন কের। ইবেন িযয়াদ ধারণা কেরিছল েয,েস িবজেয়র পেথ যাত্রা
শুরু কেরেছ এবং এ পেথর েশষ প্রান্েত উপনীত হওয়া পর্যন্ত তার এ যাত্রা অব্যাহত থাকেব। কারণ েস ইমাম হুসাইন
(আ.) ও তাঁর সকল পুরুষ অনুসারীেক এবং তাঁর পিরবােরর নারী ও িশশুেদরেক কােছ িনেয় আসেত েপেরেছ। অতএব,অবশ্যই সব
িকছু সুষ্ঠুভােব সম্পািদত হেয় থাকেব। এখন েস হচ্েছ িবজয়ী এবং তার ধারণায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হচ্েছন পরািজত

পক্ষ।

বন্দীেদরেক ওবায়দুল্লাহ্ ইবেন িযয়ােদর সামেন আনা হেল েস ঔদ্ধত্েযর সােথ দম্ভ প্রকাশ কের বলল :  “আল্লাহর
শুকিরয়া,িতিন  েতামােদরেক  লাঞ্িছত  কেরেছন  এবং  প্রমাণ  কের  িদেয়েছন  েয,েতামরা  যা  িকছু  দাবী  করেত  তা  িমথ্যা

”ছাড়া আর িকছুই িছল না।

িকন্তু েকবল ক্ষমতার ওপর িনর্ভরশীল একজন স্ৈবরাচারী শাসকেক যখন তুচ্ছ-তাচ্িছল্য,উপহাস ও ব্যঙ্গ-িবদ্রূপ
করা হয় তখন তার জন্য এর েচেয় িবপর্যয়কর আর কী হেত পাের? হযরত যয়নাব (সা.আ.) অত্যন্ত শান্তভােব ও দৃঢ়তার সােথ
এ িনম্নমােনর উক্িতর জবাব িদেলন। মেন হচ্িছল েযন িতিন েকানরূপ কিঠন পিরস্িথিত েমাকািবলা কেরন িন এবং তাঁর
েকান  স্বজন  শহীদ  বা  বন্দী  হন  িন।  িতিন  এমন  এক  ব্যক্িতেক  তুচ্ছ-তাচ্িছল্য  করিছেলন  এবং  তীক্ষ্ণ  কথা-বােণ
িবপর্যস্ত করিছেলন যার হােত তাঁেক এবং অন্যান্য বন্দীেক তখনই ও েসখােনই হত্যা করার িনর্েদশ দােনর ক্ষমতা

: আেছ বেল মেন হচ্িছল না। িতিন বলেলন



শুকিরয়া  েসই  আল্লাহ্তায়ালার  জন্য  িযিন  মুহাম্মদ  (সা.)-েক  তাঁর  রাসূল  মেনানীত  কের  আমােদর  পিরবারেক“
মর্যাদায়  ভূিষত  কেরেছন।

সীমা লঙ্ঘনকারীরা ব্যতীত েকউ িমথ্যা বেল না এবং যারা পাপাচারী তারা ব্যতীত েকউ জনসমক্েষ লজ্িজত হয় না,আর
”আমরা এ দুই দেলর েকানিটরই অন্তর্ভুক্ত নই।

এেত ইবেন িযয়ােদর মাথা িনচু হেয় যাচ্িছল,িকন্তু েস েজার কের আেগর েচেয়ও তার মাথা উঁচু করল। এরপর েস হযরত
যয়নাব (সা.আ.)-েক একিট েমাক্ষম জবাব িদেয় পরাস্ত করার িসদ্ধান্ত িনল। এ কারেণ েস হযরত যায়নােবর জ্বালাময়ী
প্রাঞ্জল ভাষেণ বাধা িদেয় তাঁেক থািমেয় িদল এবং বলল : “তুিম েদেখছ আল্লাহ্ েতামার ভাইেয়র সােথ েকমন আচরণ

”?কেরেছন

হযরত যায়নাব দাঁতভাঙ্গা কথা দ্বারা ইবেন িযয়ােদর এ ঘৃণ্য কথার জবাব িদেলন। িতিন বলেলন : “আমরা আল্লাহর পক্ষ
েথেক রহমত ছাড়া আর িকছুই েদখেত পাই িন। আমার ভাই এবং তাঁর সঙ্গীরা েস পেথই িগেয়েছন আল্লাহ্ তাঁেদর জন্য েয
পথ  পছন্দ  কেরেছন।  তাঁরা  গর্েবর  সােথ  শাহাদাতেক  েবেছ  িনেয়েছন  এবং  এ  মহাসম্মােন  ভূিষত  হেয়েছন।  িকন্তু  েহ

”ইবেন িযয়াদ! তুিম েয অপরাধ কেরছ েস কারেণ েতামােক এক কিঠন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হেত হেব।

ইবেন  িযয়াদ  বুঝেত  পারল  েয,এভােব  হযরত  যায়নােবর  বক্তব্েয  অসমেয়ািচত  বাধা  েদয়ার  ফেল  েস  িনেজই  এক  েবকায়দা
অবস্থায়  পেড়  েগেছ।  েস  িনেজেক  পুেরাপুির  পরািজত  ও  িবপর্যস্ত  অনুভব  করল।  এ  কারেণই  েস  সাধারণভােব
িনর্েবাধেদর দ্বারা ব্যবহৃত সর্বেশষ অস্ত্রিট তুেল িনল। েস আল্লাহর নােম শপথ কের বলল :  “আল্লাহ্ েতামার

”িবদ্েরাহী ভাইেক হত্যার মাধ্যেম আমােক আনন্দ িদেয় আমার আহত হৃদয়েক িনরাময় কেরেছন।

তখন হযরত যায়নাব বলেলন : “েহ ইবেন িযয়াদ! তুিম আমােদর েনতােক হত্যা কেরছ এবং আমােদর পুরুষ আত্মীয়-স্বজনেদর
েবঁেচ  থাকেত  দাও  িন।  তুিম  আমােদর  িশশু  সন্তানেদর  হত্যা  কেরছ  এবং  আমােদর  হৃদয়গুেলােকও  েভঙ্েগছ;এেতই  যিদ

”েতামার হৃদেয়র ক্ষত িনরাময় হেয় থােক,তাহেল সত্িযই তুিম িনরাময় হেয়ছ।

ইবেন িযয়াদ হযরত যায়নােবর বক্তব্েয আবার বাধা িদল। েস বলল : “ যায়নাব ছন্েদর ভাষায় কথা বলেছ। আমার প্রােণর
”শপথ,তার বাবা আলীও তা-ই করত।

হযরত যয়নাব (সা.আ.) তার কথা খণ্ডন কের বলেলন : “েহ ইবেন িযয়াদ! আমার কথার সােথ ছন্েদর কী সম্পর্ক? আর ছন্দ
”!রচনার জন্য কী চমৎকার উপযুক্ত পিরেবশ

দােমশেকর অিধবাসীেদর েকউই রাসূল (সা.)-েক েদেখ িন বা তাঁর কথা শ্রবণ কের িন। েতমিন মদীনার েলােকরা েযভােব
ইসলাম  পালন  করেতন  তাও  েসখােন  প্রেবশ  কের  িন।  মহানবী  (সা.)-এর  মাত্র  একশ’েতর  জন  সাহাবী  এ  ভূখণ্ডিট  দখেলর
অিভযােন  অংশগ্রহণ  কেরিছেলন  অথবা  এখােন  ক্রমান্বেয়  বসিত  স্থাপন  কেরিছেলন।  এ  ব্যক্িতেদর  জীবেনিতহাস
পর্যােলাচনা করেল একিট সত্য সুস্পষ্টভােব ধরা পেড় েয,তাঁেদর মধ্য েথেক অল্প কেয়কজন বােদ বাকী সকেলই রাসূল
(সা.)-এর সাহচর্েয খুব অল্প সময়ই কািটেয়িছেলন। তাঁরা রাসূল (সা.)-এর িনকট েথেক অল্প সংখ্যক হাদীস শ্রবণ কের
তা মেন েরেখিছেলন। আর এঁেদর মধ্যকার েবিশরভাগ সাহাবীই আমীের মুয়ািবয়ার ক্ষমতা দখেলর েবশ পূর্েব দ্িবতীয় ও



তৃতীয় খলীফার শাসনামেল ইন্েতকাল কেরন। কারবালার িবেয়াগান্তক ঘটনার সময় এই একশ’েতর জন সাহাবীর মধ্য েথেক
মাত্র এগােরা জন জীিবত িছেলন এবং তাঁরা দােমশেক বসবাস করেতন।

এ  েথেক  আমরা  এ  উপসংহাের  উপনীত  হেত  পাির  েয,দােমশেক  ইয়াযীেদর  সমবয়সী  প্রজন্ম  ইসলাম  সম্পর্েক  বলেত  েগেল
িকছুই  জানত  না।  আসেল  মহানবী  (সা.)-এর  বংশধর  কারা,েস  সম্পর্েকও  তােদর  েকান  ধারণা  িছল  না।  সুতরাং  কতক
ইিতহাসিবদ েযমন িলেখেছন েয,বন্দীেদরেক েযিদন দােমশেক িনেয় আসা হয় েসিদন েসখানকার জনগণ ইমাম হুসাইন (আ.)-এর

িনহত হবার খবের উল্লিসত হেয় আেমাদ-প্রেমােদ েমেত উেঠিছল;এ খবেরর সত্যতায় সন্েদেহর েকান কারণ েনই।

এমনিক  ইয়াযীেদর  সামেনও  হযরত  যায়নাব  িবরাট  শক্িত  ও  সাহেসর  পিরচয়  িদেয়  বক্তব্য  রােখন।  িতিন  ইয়াযীেদর
পিরষদবর্গেক  জািনেয়  েদন  েয,ইয়াযীদ  িনেজেক  েয  রাসূল  (সা.)-এর  খলীফা  বেল  দাবী  কের  িসিরয়ার  জনগেণর  ওপর

শাসনকার্য  চালাচ্েছ,িজঞ্িজর  িদেয়  েবঁেধ  দােমশেক  িনেয়  আসা  বন্দীরা  হচ্েছন  েসই  রাসূল  (সা.)-এরই  বংশধর।

ইয়াযীেদর দরবাের হযরত যয়নাব (সা.আ.) েয ভাষণ েদন তােত িতিন দােমশেকর জনগেণর সামেন ইয়াযীেদর আসল েচহারা তুেল
ধেরন। এর ফেল অন্তত তােদর মধ্যকার কতক েলাক বুঝেত পাের েয,তারা েয ধর্ম পালন করিছল,ইসলাম তা েথেক আলাদা এবং

সত্িযকােরর মুসিলম েনতা ইয়াযীদ ইবেন মুয়ািবয়া নয়,অন্য েকউ।

 


